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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
স্বাধীনতার স্বাদ Yoዓዒ
আশা ছাড়া প্রণবদের বাড়ির বাসিন্দা আরেকজন আহত হয়, গিরীন। আঘাত গুরুতর হয় গিরীন আর ভূষণের। গিরীনের লেগেছে মাথায়, ভূষণের বুকে। ভূষণের অবস্থাই হয সবচেয়ে মারাত্মক, কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাক্তারের হস্তক্ষেপ ছাড়া তার বঁাচার সম্ভাবনা থাকে না।
সেটা জুটে যায়। এও একটা সমসাময়িক যোগাযোগের ফল। পাড়ার ডাক্তার অসীম চক্রবর্তী ডাক্তারি পাশ করে বিয়ে করে বাজারের কাছে ছোটো একটি ডিসপেনসারি দিয়ে আজ বছর সাতেক সব রকম গোলমাল থেকে গা বঁচিয়ে শুধু পাশার বাড়াবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ কবেছে। অনেক চেষ্টায় বছর খানেক আগে একটি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িও কিনেছে। সেই গাড়িতে বউকে শহবের অন্য প্রান্তে বাপের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে নিছক কৌতুহলের বশেই সভার পাশে থেমেছিল। গাড়িতে বসেই তারপর সে জমে গিয়েছিল বক্তৃতা শুনে। সে-ও যেন একটা রোগের রোগী, স্পেশালিস্টের বক্তৃতা শুনছে, রোগের কারণ নিৰ্ণয় ও চিকিৎসার বিধান।
হাঙ্গামা শুরু হতেই আতঙ্কে ইঞ্জিন চালু করে গিয়াবের হাতল ধরে সে থেমে যায়। ফুস করে পালিয়ে যাবার সাধটা ফুস করেই একান্ত লজ্জাকর হয়ে ওঠে তাব নিজের মরচে-ধরা বিবেকের কাছে। যতই হােক, সে তো ডাক্তার, কত জীবনেব কত রকমেব কত মৃত্যু সে দেখেছে, কত মৃত্যুকে ঠেকিয়েছে, কত মৃত্যু তার সুনিশ্চিত বিশ্বাস আর বিধানের পাশ কাটিয়ে তার রোগীকে গ্ৰাস করে তাকে পরাস্ত করেছে। প্রাণভয়ে সে পালাবে ? ছিঃ !
দু-একটা প্ৰাণ হয়তো সে বঁাচাতে পারবে-হাসপাতালে পৌঁছানোর দেরিটুকুই যে প্রাণকে খতম করে দেবে।
গাড়িতে সে স্টার্ট দেয়,-পালাবার জন্য নয়, এখানে গাড়িটা দাঁড় করিযে বাখা সম্ভব ছিল না বলে কয়েক হাত তফাতে সরিয়ে নেবার জন্য।
বুক দূরদুর করে কিন্তু তবু সে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখে ডাক্তার হিসাবে তার কর্তব্য পালনের জন্য }
অসীম ডাক্তারই বঁচায় ভূষণকে এবং সম্ভবত গিবীনকেও। অসীমের প্রথমে সংযোগ ঘটে মণি ও আশার সঙ্গে । আশাকে দুহাতে বুকের কাছে তুলে নিয়ে মণিকে জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে আসতে দেখে কেবল একটি মুহূর্তই অসীম স্তম্ভিত হয়ে থাকে। মণি তার চেনা, রক্ত-ঢাকা মুখ দেখে আশাকে চিনতে পারা না গেলেও মেয়েটি কে সে অনুমান করে নিতে পারে। দিন দশেক আগে মাঝরাত্রে সুশীলেব কলিকের ব্যথার চিকিৎসা করতে গিয়ে মণির উগ্র মন্তব্য কলিক-বাথাতুর স্বামী সম্পর্কে স্ত্রীর মন্তব্য হিসাবে এমন অদ্ভুত ঠেকেছিল অসীম ডাক্তারের কাছে।
তীব্ৰ বঁটাঝের সঙ্গে মণি বলেছিল, বড়োলোক বন্ধুর মন রাখতে যা তা খেয়ে আসবে, শরীরে সয় না জেনেও মুখ ফুটে না বলার সাধ্য নেই। বড়োলোকের মন জোগাতে মরতে পারে।
আশা বলেছিল, আঃ ! মাঃ ! অসীমের কাছে কিশোরী মেয়েটির মুখখানা আশ্চর্য রকম কোমল ও সুন্দর মনে হযেছিল। অসীম ডাক্তারের বউ এ পাড়ায় সকলের চেয়ে ফরসা বলে খ্যাত। তার সুন্দরী বউয়ের চেয়ে মেঘলা রঙের এ মেয়েটি তার কাছে বেশি বুপসি ঠেকেছিল।
এদিকে আসুন, এদিকে ! মণি তাকে দেখতে পায়নি। ডাক শূনে থেমে গিয়ে এদিক ওদিক তাকায়। ডাক দিয়েই অসীম নেমে আসে।
মণি চিনতে পেরে বলে, ডাক্তারবাবু ? বাঁচা গেল। একবার দেখুন তো।
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